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দ্িবতীয় অধ্যায়

আধ্যাত্িমক সফেরর নীিতমালা প্রসঙ্েগ

েজেন রাখুন,আল্লাহ তায়ালার পােন এ পথপিরক্রমার জন্য কতগুেলা সুিনর্িদষ্ট িনয়মনীিত েমেন চলা অপিরহার্য। এর
মধ্েয কতগুেলা িনয়মনীিত বাহ্িযক িবষেয়র সােথ জিড়ত এবং কতগুেলা অন্তর্িনিহত িবষেয়র সােথ সম্পর্কযুক্ত।

এক

বাহ্িযক  িদেকর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত  প্রথম  মূলনীিত  হচ্েছ,সােলকেক  বস্তুগত  ধন-সম্পদ  ও  উপায়-উপকরণ  পিরত্যাগ
করেত হেব এবং পার্িথব কর্মব্যস্ততা েথেক িনেজেক দূের সিরেয় িনেত হেব। স্বীয় রেবর দাসত্ব করা,তাঁর আনুগত্য

,করা ও তাঁর স্মরণ করা ছাড়া তার আর েকানরূপ পার্িথব ব্যস্ততা থাকা চলেব না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ কেরন

واذكر اسم ربك و تبلّ إليه تبتيلا

আর  েতামার  রেবর  নােমর  িযকর  কর  এবং  (সবিকছু  েথেক)  িবচ্িছন্ন  হেয়  (একিনষ্ঠভােব)  তাঁর  িদেক  অগ্রসর  হও  িঠক‘
(েযরূপ অগ্রসর হওয়া উিচত।’১ (সূরা আল-মুয্যাম্িমল : ৮

দুই

দ্িবতীয় মূলনীিত হচ্েছ একািকত্ব ও মানুেষর কাছ েথেক িবচ্িছন্নতা২,িবেশষ কের যারা আল্লাহর পােন অগ্রসর হবার
পেথ  বাধা  তােদর  প্রত্েযেকর  িনকট  েথেক  িবচ্িছন্ন  হওয়া।  আল্লাহ  তায়ালা  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-েক  এরশাদ

’কেরেছন,‘তােদর কাছ েথেক দূের থাক এবং যারা আল্লাহ্ ছাড়া আর সবিকছুেকই ডােক তােদর এিড়েয় চল।

িতন

তৃতীয় মূলনীিত হচ্েছ,সােলকেক তার শরীেরর সাতিট অঙ্গেক আল্লাহ তায়ালার অসন্েতাষ উদ্েরগকারী সকল কাজ েথেক
: িবরত ও সংরক্িষত রাখেত হেব। এ অঙ্গগুেলােক েয সব কাজ েথেক িবরত ও সংরক্িষত রাখেত হেব তা হচ্েছ

যা িকছু েদখা িনিষদ্ধ এবং যা েদখার মধ্েয ব্যক্িতর জন্য কল্যাণ িনিহত েনই তা েদখা েথেক েচাখেক বন্ধ রাখেত
হেব।  কানেক  িমথ্যা  অপবাদ,পরিনন্দা,অশ্লীল  ও  এ  জাতীয়  অন্যান্য  কথাবার্তা  েশানা  েথেক  িবরত  রাখেত  হেব।
িজহ্বােক একই ধরেনর ভুল কাজ েথেক রক্ষা করেত হেব এবং েয কথায় েকান ফায়দা েনই তা বলা েথেক মুখেক বন্ধ রাখেত

হেব।



েকান েকান আেরফ ব্যক্িত বেলেছন,‘ব্যক্িত যখন কথা বলেব তখন েস আল্লাহ তায়ালােক স্মরণ করার উদ্েদশ্েয কথা
বলেব,েস যখন নীরব থাকেব তখন েস িচন্তা করার েচষ্টা করেব,যখন েকান িকছুর িদেক তাকােব তখন তা েথেক িকছু জানার

’উদ্েদশ্েয তাকােব।

এ  ছাড়া  সােলক  তার  েপটেক  হারাম  ও  সন্েদহযুক্ত  খাদ্যবস্তু  েথেক  রক্ষা  করেব,এমনিক  হালাল  খাদ্য  গ্রহেণর
ক্েষত্েরও এমন েলাভাতুরভােব গ্রহণ করেব না যা তােক আল্লাহর স্মরণ েথেক ভুিলেয় িদেত পাের;বরং খাদ্য গ্রহেণর
সময়  তােক  আল্লাহ  তায়ালার  উপস্িথিত  সম্বন্েধ  সজাগ  ও  সেচতন  থাকেত  হেব।  একইভােব  তার  হাত,পা  ও  েযৗনাঙ্গেক

হারাম ও অপছন্দনীয় (মাকরূহ) কাজ েথেক বাঁিচেয় রাখেত হেব।

চার

চতুর্থ মূলনীিত হচ্েছ,সােলকেক তার পাপপ্রবণ নাফস (নাফেস আম্মারাহ)-এর িবেরািধতা করেত হেব। অর্থাৎ নাফেস
আম্মারাহ্ ভাল খাদ্য,ভাল পানীয়,ভাল েপাশাক-পিরচ্ছদ,সুখানুভূিতমূলক কাজ কর্ম এবং যাতায়ােতর জন্য ভাল বাহন
ইত্যািদ  দািব  কের;সােলকেক  নাফেসর  এ  সব  দািবর  িবরুদ্েধ  সংগ্রাম  করেত  হেব।  বস্তুত  এরই  নাম  ‘িজহােদ  আকবার’
অর্থাৎ শ্েরষ্ঠ িজহাদ। মানব প্রজািতর অিবসংবািদত েনতা রাসূেল আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ সম্পর্েক এরশাদ

’কেরন,‘েতামরা ক্ষুদ্রতর িজহাদ (িজহােদ আসগার) েথেক বৃহত্তর িজহােদ (িজহােদ আকবার) প্রত্যাবর্তন কেরেছা।

আর  কািফরেদর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধর  েচেয়  এ  িজহাদ  অিধকতর  গুরুত্বপূর্ণ  এবং  এর  ফলাফলও  ব্যাপকতর।  কারণ  সশস্ত্র
যুদ্েধ  কািফররা  পার্িথব  ধনসম্পদ  লাভ  করার  েচষ্টা  কের  এবং  তােদর  নাফেস  আম্মারাহ্  কামনার  দাসত্ব  কের  যা
তােদর  িচরস্থায়ী  জাহান্নাম  ও  িচরন্তন  বঞ্চনার  িদেক  েঠেল  েদয়।  আেরফগেণর  মেত  নাফেসর  দাসত্ব  হচ্েছ
অগ্িনকুণ্েড কাষ্ঠ িনক্েষেপর ন্যায়,তাই তােলব (মুক্িতসন্ধানী) ও সােলেকর জন্য তার নাফেসর হাত েথেক মুক্িত

লােভর উদ্েদশ্েয তার েভতের প্রজ্বিলত এ অগ্িনকুণ্ডেক িনিভেয় েফলেত হেব।

 

পাঁচ

পঞ্চম মূলনীিত হচ্েছ,সােলকেক একজন সেচতন,কােমল ও জ্ঞানী েশখেক খুঁেজ েবর করেত হেব িযিন তােক মহাসত্য (হক)
লাভ করার জন্য অপিরহার্য পূর্ণতা অর্জেনর পেথ পিরচািলত করেত পােরন। কারণ মুক্িত সন্ধানী ব্যক্িতর অবস্থা
হচ্েছ এমন একজন েরাগীর ন্যায় েয বহু ধরেনর েরাগব্যািধ ও ক্ষিতর দ্বারা আক্রান্ত। সােলক এগুেলা সম্বন্েধ
জ্ঞাত  নয়,এমনিক  েস  যিদ  এ  সব  সম্বন্েধ  জ্ঞাত  হেয়ও  থােক  তথািপ  েস  জােন  না  িকভােব  এ  সব  েথেক  মুক্িত  পােব  ও
আেরাগ্য লাভ করেব। সুতরাং তার জন্য এরূপ এক দয়ালু ও বন্ধুবৎসল িচিকৎসেকর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর েনই
িযিন সিঠকভােব তার েরাগ িনর্ণয় করেবন এবং এ সব েরাগব্যািধ ও যন্ত্রণা েথেক মুক্িত ও আেরাগ্য লােভর জন্য
তােক সাহায্য করেবন। অন্য কথায় সােলক হচ্েছ এমন মুসািফেরর ন্যায় েয এক িবপদসঙ্কুল মরুভূিম পািড় িদচ্েছ,তাই
স্বীয় লক্ষ্যস্থেল েপৗঁছেত সহায়তা করার জন্য একজন পথ-প্রদর্শক খুঁেজ েবর কের তার সাহায্য েনয়া ছাড়া তার

গত্যন্তর েনই।



ছয়

ষষ্ঠ  মূলনীিত  হচ্েছ,সােলক  েযন  িনেজেক  এেলােমেলাভােব  িবিভন্ন  ধরেনর  িযিকর-আযকার  ও  নফল  ইবাদােত  মশগুল  না
রােখ;বরং েস েযন একিট সুিনর্িদষ্ট ধরেনর িযকর কের এবং সকল ফরয ও সুন্নাত ইবাদাত ভালভােব সম্পাদন কের এরপেরই

েকবল তার িনেজেক আল্লাহর িযকের (স্মরেণ) িনমজ্িজত রাখেত হেব।

বর্িণত হেয়েছ,িযকর হচ্েছ আলেম গায়ব (গুপ্তজগত)-এর চািব এবং অন্তর্েলােকর আেলাকবর্িতকা। চািব ছাড়া কােরা
পক্েষ েকান তালাবদ্ধ গৃেহ প্রেবশ করা সম্ভব নয় এবং বািত ছাড়া েকান অন্ধকার গৃহেক আেলািকত করাও সম্ভব নয়।
সুতরাং  একজন  প্েরিমক  েযভােব  তার  প্িরয়তমেক  স্মরণ  কের  একজন  সােলেকর  জন্য  িঠক  েসভােবই  আল্লাহ  তায়ালােক
স্মরণ  করা  অপিরহার্য;েস  েযন  মুহূর্েতর  জন্যও  তাঁর  স্মরণ  েথেক  িবরত  না  থােক।  তাই  তােক  এমনভােব  আল্লাহর
স্মরেণ অভ্যস্ত হেয় উঠেত হেব,আল্লাহর স্মরণ েযন তার সার্বক্ষিণক সঙ্গী হয় এবং তার অন্তর মুহূর্েতর জন্যও
আল্লাহর িযিকরশূন্য না হয়। েস যখন এ িযকর অব্যাহত রাখেব তখন এক পর্যােয় িগেয় তার মানিবক িযকর েবেহশতী ও

পিবত্র িযকের (িযকের কুদসী) পিরণত হেব।

মানিবক িযকর বা স্মরণ হচ্েছ তা-ই যা শ্রবণেযাগ্য শব্দ ও অক্ষেরর সাহায্েয করা হয় এবং তার সংখ্যা গণনা করা
যায়। িকন্তু িযকের কুদসী হচ্েছ এমনভােব আল্লাহেক স্মরণ করা যা শ্রবণেযাগ্য শব্দ ও অক্ষর েথেক মুক্ত এবং

গণনা করা যায় না।

এ স্তেরর পের যােকর (িযকরকারী) স্বীয় পিরিচিত হািরেয় েফেল এবং িযকেরর েভতের পুেরাপুির িনমজ্িজত হেয় যায়। এ
অবস্থায় েস বুঝেত পাের না েয,েস িযকর কের চেলেছ;েতমিন স্বীয় অস্িতত্েবর কথাও তার স্মরণ থােক না।

িযকেরর িবিভন্ন স্তর রেয়েছ। এর মধ্েয েকান েকান স্তেরর িযকর অপরাপর স্তেরর িযকর েথেক উন্নততর স্তেরর যা
শুরু  করাই  েবশ  কিঠন।  িকন্তু  তা  সত্ত্েবও  পর্যায়ক্রেম  কািঠন্য  ও  আয়াশ  দূরীভূত  হেয়  যায়  এবং  িযকর  সােলেকর

স্বভাব-প্রকৃিত ও অভ্যােস পিরণত হেয় যায়।

সাত

সপ্তম মূলনীিত হচ্েছ,একািদক্রেম েরাযা রাখা। কারণ েরাযা হচ্েছ নাফেস আম্মারার িবেরািধতা ও তােক দমন করার
প্রতীক। এই নাফেস আম্মারাই সকল পর্দার মূল কারণ এবং হক েথেক িবচ্িছন্ন হেয় পড়া ও দূের িছটেক পড়ার জন্য এই

পর্দাসমূহই দায়ী।

তাই সােলক যিদ ক্রমান্বেয় তার খাদ্েযর পিরমাণ কিমেয় আেন তাহেল তা ৈবধ হেব। সূফী মাশােয়েখর অেনেক এ পন্থা
অনুসরণ  কেরেছন।  মধ্যম  পন্থা  অনুসরণ  করাও  যথাযথ;অর্থাৎ  ভারসাম্য  বজায়  রাখেত  হেব।  রাসূেল  আকরাম  হযরত
মুহাম্মদ (সা.) এরশাদ কেরেছন,‘েতামার িনেজেক (নাফসেক) সুস্থ রাখ,কারণ তা-ই েতামােক বহন কের িনেয় যায়।’ মহানবী
আেরা এরশাদ কেরন,‘েয ব্যক্িত িনেজর জন্য চরম কৃচ্ছ্রতায় িবশ্বাসী তার নাফস তােক পরািজত কের এবং তােক েগালাম

’বািনেয় েনয়।

তাই  অেনক  সময়  েমহমানেদর  সন্তুষ্ট  করার  জন্য  অথবা  স্বীয়  আধ্যাত্িমক  পথ-প্রদর্শেকর  ইঙ্িগেত  সােলকেক  নফল



েরাযা ভাঙ্গেত বা েছেড় িদেত হয়। তেব নাফস েযন েরাযা ভাঙ্গা বা না রাখা েথেক পিরপূর্ণ েভাগ ও তৃপ্িত গ্রহণ
করেত না পাের েস ব্যাপাের তােক সতর্ক থাকেত হেব এবং তােক ন্যূনতম পিরমােণ খাবার গ্রহণ করেত হেব যা হেব তার
েরাযা  রাখার  িদনগুেলােত  ইফতার  বা  সাহরীেত  গৃহীত  খাবােরর  তুলনায়  কম  পিরমােণ।  এর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  স্বীয়
নাফসেক  দু’ধরেনর  আনন্দ  েথেক  বঞ্িচত  রাখা।  (একিট  হচ্েছ  েরাযা  ভাঙ্গা  বা  না  রাখার  আনন্দ  অর্থাৎ  েরাযার
বাধ্যবাধকতা ও কষ্ট েথেক মুক্ত থাকার আনন্দ,দ্িবতীয়িট হচ্েছ মেনর তৃপ্িত িমিটেয় খাদ্য গ্রহেণর আনন্দ।) এ
ছাড়া তার জন্য সব সময় ব্যঞ্জন বা েকান উপকরণসহ রুিট খাওয়া উিচত নয় (বরং মােঝ মােঝ খািল রুিট েখেয়ই সন্তুষ্ট
থাকা উিচত)। িবেশষ কের েগাশত সহেযােগ ৈতির ব্যঞ্জন পিরহার করা সূফী মাশােয়েখর জন্য অপিরহার্য বেল গণ্য করা

হয়।

আট

অষ্টম মূলনীিত হচ্েছ,শারীিরক পিরচ্ছন্নতা ও পিবত্রতার প্রিত মেনােযাগী হওয়া। কারণ শারীিরক পিরচ্ছন্নতা ও
পিবত্রতা মুিমেনর জন্য একিট হািতয়ারস্বরূপ এবং তা অন্তর আেলািকতকরেণ সহায়ক ভূিমকা পালন কের। রাসূলুল্লাহ্
(সা.) এরশাদ কেরেছন,‘ওযূর পর ওযূ (অর্থাৎ ওযূ েভঙ্েগ েগেল সােথ সােথ পুনরায় ওযূ করা তথা সর্বক্ষণ ওযূর সােথ

’থাকা) িকয়ামেতর িদন নূেরর নূের পিরণত হেব।

 

নয়

নবম মূলনীিত হচ্েছ,রাত্ির জাগরণ করা। এ কাজিট সােলেকর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেল মেন করা হয়। আল্লাহ
,তায়ালা তাঁর পুণ্যবান বান্দােদর প্রশংসা করেত িগেয় এরশাদ কেরন

كانوا قليلا من الّل ما هجعون

(তারা রাত্িরকােল খুব কম সমেয়র জন্যই শয়ন করত।’ (সূরা আয্-যািরয়াত : ১৭‘

এর মােন হচ্েছ,তাঁরা রােত খুব সামান্যই িনদ্রা যান। বস্তুত আল্লাহর ওয়ালী ও  পুতপিবত্র েলাকেদর জন্য রাত
হচ্েছ েদায়ার সময়।

দশ

দশম মূলনীিত হচ্েছ,সােলকেক জীবন ধারেণর জন্য হালাল জীিবকা অবলম্বেনর সর্বাত্মক েচষ্টা চালােত হেব। মহান
,আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ কেরন

يأّها الذن آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم... 

(েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর েয পিবত্র িরিযক প্রদান কেরিছ েতামরা তা েথেক ভক্ষণ কর।’ (সূরা আল-বাকারাহ্ : ১৭২‘



রাসূেল আকরাম (সা.) এরশাদ কেরন,‘ফরয কাজসমূহ সম্পাদেনর পর হালাল জীিবকার সন্ধান করা ফরয।’ অর্থাৎ ঈমােনর
দািবস্বরূপ  অপিরহার্য  কর্তব্যসমূহ  (ফরয  কাজসমূহ)  সম্পাদেনর  পর  অন্য  সমস্ত  অপিরহার্য  কােজর  মধ্েয  এিট

হচ্েছ  সর্বািধক  অপিরহার্য।

হালাল  উপার্জন  মানুেষর  অন্তরেক  আেলািকত  কের  এবং  হারাম  উপার্জন  হৃদয়েক  অন্ধকারাচ্ছন্ন  কের  েদয়।  আেরফগণ
বেলেছন,‘েয ব্যক্িত একািদক্রেম চল্িলশ িদন যাবত হালাল পন্থায় অর্িজত খাদ্য ভক্ষণ করেব আল্লাহ্ তার অন্তরেক
আেলািকত কের েদেবন। আর উপার্িজত অর্থ,সম্পদ বা বস্তুর ৈবিশষ্ট্য সন্েদহপূর্ণ হবার কারেণ যিদ িনরঙ্কুশভােব
হালাল উপার্জন সম্ভব না হয় তাহেল তােক অেপক্ষাকৃত কম সন্েদহজনক খাদ্য গ্রহণ করেত হেব এবং তা-ও েকবল েবঁেচ
থাকার  জন্য  ন্যূনতম  পিরমােণ  েখেত  হেব,তার  পুেরা  প্রেয়াজন  পিরমাণ  নয়  বা  তৃপ্িত  িমিটেয়  নয়।  তােলব  যিদ  এ
ব্যাপাের  অসাবধানতা  বা  উদাসীনতার  পিরচয়  েদয়  তাহেল  তার  পক্েষ  আধ্যাত্িমক-বৃক্েষর  ফেলর  স্বাদ  গ্রহণ  করা

’সম্ভব হেব না।

এই েলখেকর (আল্লাহ্ তােক ক্ষমা করুন) মেত ইরফােনর একজন িশষ্েযর (মুরীেদর) জন্য এমনিক চরম কিঠন অবস্থায় এবং
প্রেয়াজন  সত্ত্েবও  সন্েদহপূর্ণ  একটা  িতেলর  দানাও  ভক্ষণ  করা  অনুিচত।  স্বাভািবক  ও  অেপক্ষাকৃত  সহজ

পিরস্িথিতেত  এরূপ  িজিনস  গ্রহণ  করার  েতা  প্রশ্নই  ওেঠ  না।

বস্তুত  দুিনয়ার  মানুেষর  অন্যায়-অনাচার  ও  দুর্নীিতর  মূল  কারণ  হচ্েছ  এ  ব্যাপাের  উদাসীনতা  এবং  হারাম  ও
সন্েদহপূর্ণ খাদ্য েথেক িবরত না থাকা। রাসূেল আকরাম (সা.) এরশাদ কেরন,‘দীেনর মানদণ্ড হচ্েছ েনক আমল ও

’আল্লাহ্-ভীিত  (তাকওয়া),আর  েলােভর  কারেণ  ঈমান  কলুিষত  হেয়  যায়।

একজন সােলেকর জন্য অনুসরণীয় বাহ্িযক িনয়ম-রীিতসমূেহর আেলাচনা এখােনই েশষ হেলা।

:পাদটীকা

১. এর মােন এ নয় েয,সােলক ঘর-সংসার ও সমাজ েছেড় বেন-জঙ্গেল বা পাহাড়-পর্বেত চেল যােব এবং েকানরূপ সামািজক
কর্মকাণ্েড শরীক হেব না। বরং এর অর্থ হচ্েছ,সােলকেক এমনভােব জীবন যাপন করেত হেব,েস যা িকছুই করেব তা আল্লাহ
তায়ালার  জন্যই  করেব।  েস  েয  েকান  েপশাই  অবলম্বন  করুক  এবং  েয  েকান  কাজই  করুক  না  েকন  তা  আল্লাহ  তায়ালার
ৈনকট্েযর উপায়স্বরূপ হেত হেব। এ অবস্থায় ব্যক্িতর কাজকর্ম ও েপশা বাহ্যত পার্িথব হেলও প্রকৃতপক্েষ তা হেব
পরকালীন  জীবেনর  জন্য,অর্থাৎ  এ  জগেতর  েচেয়  শ্েরষ্ঠতর  জগেতর  জন্য।  কিব  অত্যন্ত  চমৎকারভােব  এ  সত্যিট  তুেল

: ধেরেছন এভােব

?েসই পার্িথব জীবন িক যার মােন আল্লাহ েথেক উদাসীন হওয়া‘

’তা নয় আসবাবপত্র,বািড়ঘর,সন্তান ও স্ত্রী।

২.  এখােন  একািকত্ব  ও  িবচ্িছন্নতা  মােন  মানিসকভােব  িবচ্িছন্নতা।  অন্যথায়  পিরবার,সমাজ  ও  সমােজর  মানুেষর
প্রিত  ব্যক্িতর  েয  দািয়ত্ব-কর্তব্য  রেয়েছ  তা  তােক  অবশ্যই  পালন  করেত  হেব।  এ  ক্েষত্ের  আসক্িতহীনভােব

কর্তব্য  পালেনর  অনুভূিত  সহকাের  কাজ  করেত  হেব  ও  প্রেয়াজনীয়  সম্পর্ক  রক্ষা  করেত  হেব।-অনুবাদক



(জ্েযািত, বর্ষ ২, সংখ্যা ১)

 


